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,সূরা রা’েদর ৭নং আয়ােত বলা হেয়েছ

وَيَقُولُ الذِنَ كَفَروُا لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيََةٌ مِنْ ربَهِ إنِمَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِل قَوْمٍ هَادٍ

সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কােফররা বেল তার প্রিত তার পালনকর্তার পক্ষ েথেক েকান মুিজজা বা িনদর্শন অবতীর্ণ"
হেলা  না  েকন?  (েহ  রাসূল!)  আপিন  েতা  েকবল  সতর্ককারী  এবং  প্রত্েযক  সম্প্রদােয়র  জন্যই  সতর্ককারী  রেয়েছ।"

((১৩:৭

যারা  েনহােয়ত  েগায়ার্তুিমর  বশবর্তী  হেয়  সত্েযর  আহ্বান  প্রত্যাখ্যান  কেরিছল,তারা  বলেতা-  হযরত  মুহাম্মদ
(সা.) েকন অন্যান্য নবী রাসূেলর মত মুিজজা বা অেলৗিকক কর্ম প্রদর্শন কেরন না? এই আয়ােত কােফর মুশিরকেদর এ

ধরেনর বক্তব্েযর জবাব েদয়া হেয়েছ।

প্রথমত: প্রত্েযক নবীর মুিজজা তার সমেয়র সামািজক প্রথা বা রীিতর িভত্িতেত হেয় থােক। েযমন হযরত মুসা (আ.) এর
সময় িমশের জাদুর ব্যাপক প্রচলন িছল। কােজই হযরত মুসা (আ.) এর মুিজজাও িছল অনুরূপ। ফেল হযরত মুসা (আ.) যখন তার
মুিজজা  প্রদর্শন  কেরন  তখন  েফরাউন  তাঁেক  ‘বড়  জাদুকর’  আখ্যািয়ত  কেরিছল।  েতমিনভােব  হযরত  ঈসা  (আ.)  এর  যুেগ
িচিকৎসা শাস্ত্েরর উন্নিত সািধত হেয়িছল, তাই হযরত ঈসা (আ.) এর মুিজজাও িছল এর সােথ সম্পর্িকত। েযমন িতিন মৃত
প্রায় ব্যক্িতেক জীবন দান করেত পারেতন এবং অেনক কিঠন ব্যািধর আেরাগ্য িবধান করেত পারেতন। িকন্তু িবশ্বনবী
হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  েয  যুেগ  নব্যুয়ত  লাভ  কেরন  েস  যুেগ  আরেব  কাব্য  ও  সািহত্য  েবশ  উৎকর্ষতা  লাভ  কেরিছল।

কােজই িবশ্বনবীর ওপর েয মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয় তা সািহত্িযক মােনর িদক েথেক অদ্িবতীয় এবং অতুলনীয়।

এই আয়ােত আেরকিট িবষেয়র প্রিত ইঙ্িগত কের বলা হেয়েছ, কােফরেদর মধ্েয েগায়ার্তুিম িছল প্রবল। সত্যেক গ্রহণ
করার মানিসকতা তােদর িছল না। কােজই িবশ্ব নবী যিদ তােদর আবদার অনুযায়ী েকান মুিজজা প্রদর্শন করেতন তাহেল
তারা  তা  েদেখও  সত্যেক  গ্রহণ  করেতা  না  বরং  অন্য  িকছুর  বাহানা  আনেতা।  আসেল  পােপর  কািলমায়  যােদর  অন্তর

আচ্ছািদত  হেয়  যায়  তােদর  পক্েষ  সত্য  উপলব্িধ  করা  সম্ভব  হয়  না।

: এই আয়াত েথেক দুেটা িবষয় আমরা সুস্পষ্টভােব উপলব্িধ করেত পাির

এক.  নবী  রাসূলেদর  আগমেনর  উদ্েদশ্য  মুিজজা  বা  অেলৗিকক  কর্ম  প্রদর্শন  করা  নয়।  পৃিথবীেত  তােদর  আগমন  ঘেটেছ
মানুষেক সতর্ক করার জন্য এবং তােদরেক সত্য পথ প্রদর্শন করার জন্য।

দুই.  িবশ্ব  নবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  সর্বেশষ  নবী  ও  রাসূল।  তাঁর  পর  েকান  নবী  বা  রাসূেলর  আগমন  না  ঘটেলও



আল্লাহতা’লা প্রত্েযক সমােজই আধ্যাত্িমক প্রজ্ঞাসম্পন্ন আেলম পাঠােবন যারা সমাজেক সিঠক পেথ পিরচািলত করার
কােজ আত্মিনেয়াগ করেবন।

,এই সূরার ৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

اللهُ يَعْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُل أنُْثىَ وَمَا تغَِيضُ الأْرَْحَامُ وَمَا َزْدَادُ وَكُل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ

নারীর গর্েভ যা আেছ এবং জরায়ুেত যা িকছু পিরবর্তন ঘেট আল্লাহ তা জােনন এবং তার কােছ প্রত্েযক বস্তুরই একিট"
(পিরমাণ রেয়েছ।" (১৩:৮

এই  আয়ােত  সৃষ্িটকর্তা  মহান  আল্লাহর  সীমাহীন  জ্ঞান  ও  প্রজ্ঞার  সামান্য  ধারণা  েদয়া  হেয়েছ।  িতিন  জগেতর
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব িকছু সম্পর্েকই অবিহত। মােয়র েপেট ভ্রুেণর ক্রমিবকাশ সম্পর্েক মােয়র েকান ধারণা
েনই, িকন্তু মহান আল্লাহ েস সম্পর্েক সম্পূর্ণ অবিহত। িতিনই মােয়র গর্েভ থাকা অবস্থায় এবং ভূিমষ্ঠ হওয়ার

পর নবজাতেকর যাবতীয় প্রেয়াজেনর সুব্যবস্থা কেরন।

আল্লাহর  অেশষ  জ্ঞান  ও  প্রজ্ঞার  বর্ণনার  পাশাপািশ  এই  আয়ােত  এটাও  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  েয,  মহান  আল্লাহ
প্রকৃিতেত  একিট  সুশৃংখল  িনয়ম  েবঁেধ  িদেয়েছন।  সব  িকছুই  আল্লাহর  েবেধ  েদয়া  িনয়ম  অনুযায়ী  চলেছ,  আবর্িতত
হচ্েছ।  গর্ভধারণ  েথেক  িনেয়  সন্তান  ভূিমষ্ঠ  হওয়া  পর্যন্ত  সব  িকছু  আল্লাহর  ইচ্ছায়  সংঘিটত  হেলও  তা  হয়

প্রকৃিতেত  েবঁেধ  েদয়া  িনয়ম  অনুসাের।  েকান  িকছুই  তার  িনয়েমর  ব্যত্যয়  ঘটােত  পাের  না।

মহান  আল্লাহ  েয  শুধুমাত্র  িবশ্ব  জগেতর  েমৗিলক  িবষেয়ই  জ্ঞান  রােখন  আর  সূক্ষ্ম  বা  েছাট  খােটা  িবষয়  তাঁর
জ্ঞােনর  বাইের  েথেক  যায়  এমনিট  নয়।  বরং  জগেতর  েছাট  বড়  সকল  িবষেয়র  ওপর  আল্লাহর  জ্ঞান  ও  িনয়ন্ত্রণ

পিরব্যাপ্ত।  এমন  িকছু  েনই  যা  তার  জানার  বাইের  বা  তার  িনয়ন্ত্রণ  বিহর্ভূত।

মাতৃগর্েভ  ভ্রুেণর  গঠন  ও  এর  ক্রমিবকাশ,  অবেশেষ  পূর্ণাঙ্গ  মানবরূেপ  এ  ধরায়  তার  আগমন  সব  িকছুই  মহান
পরওয়ারিদগােরর েবঁেধ েদয়া প্রকৃিতর িনয়ম অনুযায়ী সংঘিটত হেয় থােক। এরপর মােয়র বুেক নবজাতেকর জন্য উপযুক্ত

খাদ্েযর ব্যবস্থা িতিনই কের েদন। এ সবই িবশ্ব প্রিতপালক মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞারই প্রমাণ।

-সূরা রা’েদর ৯ ও ১০ নং আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

هَادَةِ الْكَبِرُ الْمُتعََالِ (9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسََر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتخَْفٍ باِللْلِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالش
وَسَاربٌِ باِلنهَارِ

(যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান িতিন তা অবগত, িতিন মহান, সর্েবাচ্চ মর্যাদাবান।” (১৩:৯"

েতামােদর মধ্েয েয ব্যক্িত েগাপেন কথা বেল এবং েয ব্যক্িত উচ্চস্বের কথা বেল েতমিন েয রােত আত্মেগাপন কের“
(এবং েয িদেন প্রকাশ্েয িবচরণ কের তারা সবাই সমভােবই আল্লাহর জ্ঞানেগাচর হয়।" (১৩:১০

আেগর  আয়ােতর  ধারাবািহকতায়  এ  আয়ােতও  মহান  আল্লাহর  সীমাহীন  জ্ঞােনর  আেরা  িকছু  উদাহরণ  বর্ণনা  করা  হেয়েছ।



এখােন  বুঝােনা  হেয়েছ  েছাট-বড়,  প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য  আল্লাহর  কােছ  েকান  পার্থক্য  েনই।  মানুষ  আস্েত  কের
বলেলও িতিন েযমন শুনেত পােরন েতমিন েজাের বলেলও িতিন তা শুেনন। এমনিক মানুেষর মেন যা আেছ তাও িতিন বুঝেত
পােরন। বস্তু জগেত সব িকছুই তার জ্ঞােনর আওতার মধ্েয রেয়েছ, এমনিক মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রীয় িদেয় যা অনুভব করেত
অপারগ, আল্লাহর কােছ তা সুস্পষ্ট। ফেল যারা িবশ্ব প্রিতপালক আল্লাহর ওপর িবশ্বাস স্থাপন কেরন,  ঈমান আেনন
তারা পাপাচাের িলপ্ত হেত পাের না। কারণ তারা এটা িবশ্বাস কেরন েয,  েগাপেন এবং অপ্রকাশ্েয যা িকছু করা হয়

আল্লাহর কােছ তা েগাপন নয়। িতিন সবই েদেখন এবং সবই জােনন। কােজই পােপর শাস্িত এিড়েয় যাওয়ার েকান পথ েনই।

মহান আল্লাহ সর্েবাত্তম ও  পূর্ণাঙ্গ সত্তা। েকান অপূর্ণতা তাঁর জন্য অকল্পনীয়। এটাই ইসলােমর উপস্থািপত
িবশ্বাস। এছাড়া, আল্লাহ স্থান ও কােলর ঊর্ধ্েব। িতিন সময় বা েকান স্থােনর গণ্িডেত আবদ্ধ নন।


